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খাজ! আহম্মদ আব্বাস 


রূপোলি পর্দায় যাদু 


চার পাশের আলো! ক্ষীণ হতে হতে নিভে গেল। দর্শক ঠাসা হলঘর জুড়ে 
নেমে এল নীরবতা | ৃ i j 
চেয়ারে বসে যারা টিকিয়| খাচ্ছিল, চিবোচ্ছিল মকাই, বন্ধ হলো তাও 1 
সকলেরই দৃষ্টি সামনের পর্দায়, যাকে বলা হয় রূপোলি পর্দা। কেননা, 
এর রঙ রূপোর মতো উজ্জল সাদা | 

পর্দার বুকে শুরু হয়ে গেল এক 355 খেলা | দেখতে পেলে, একটা 
. বিজ্ঞাপনের ছবি চলছে ۱ রঙীন অথবা সাদা-কালো । ছবিটাতে হয়তো! 
বোঝানো! হচ্ছে, ডঃ দাতওয়ালার টুথপেষ্ট বা লাকি সাবান কেন সবার সেরা। 
কিম্বা, ধরো, দেখানো হচ্ছে সরকারী ফিল্ম ডিভিশন প্রযোজিত ভারতীয় 
সংবাদ বিচিত্রা। তাতে আছে নানা দৃশ্য £ মন্ত্রীদের বক্তৃতা, জওয়ানদের 
কুচকাওয়াজ, বিক্ষোভকারীদের বাস পোড়ানো বা ইটপাটকেল নিক্ষেপ, 
ক্রীড়ারত শিশুদের হাসিমুখ। অথবা প্রদখিত ছবিটি একটি রঙীন কাহিনী চিত্রও. 
হতে পারে ١ এতে আছে একটি গল্প ۱ আর আছে তোমাদের প্রিয় অভিনেতা- 
অভিনেত্রী--অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না অথবা! cen দেব আনন্দ | 
হেমা মালিনী, শমিলা ঠাকুর অথবা পরভীন বাবী। ছবি যাই cretion 
হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই রয়েছে ওই যাদুর খেল! ١ চলমান ছবির TI | 
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মোটরগাড়ি চলছে, ট্রেন ছুটছে, ঘোড়া 
দৌড়ুচ্ছে। নায়ক বীরবিক্রমে লড়াই 
চালিয়ে. যাচ্ছে এক ভজন ভিলেনের 
সঙ্গে; নায়িকা নাচছে, কমেডিয়ান 
হাসছে এবং তোমাদের হাঁসাচ্ছে। 
এসবই চলমান দৃশ্য | এ সবই যাদু | 

ভোমরা জানো, সিনেমা হলে যে ছবি 
দেখা যায়, তা আলোকরশ্মির সাহায্যে 
পর্দার বুকে প্রতিফলিত হয়ে থাকে | | 
কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কেমন করে ছবির 
মানুষগুলোকে রডীন দেখায়? কেমন 
করে তারা চলাফেরা করে? তারা | 
কেমন করেই বা কথা বলে অথবা গান 
গায় ?, 

এদিকে ছবি চলছে । এতক্ষণে | 
তোমরা পৌছে গিয়েছ এক XIX মহলে 
**হাজির হয়েছ এক রূপকথার রাজ্যে, 
যেখানে নায়িকারা অপূর্ব সুন্দরী, নায়কর! 
স্বভাবে কেমন চটপটে আর পরে আছে 
জমকালো! পোশাক, ভিলেনরা কালো 
আর দেখতে শয়তানের মতো | এইসব 
দেখতে দেখতে তোমরা আর 
তোমাদের নিজেদের জায়গায় নেই৷ 
পরিচিত গ্রাম, শহর বা দেশ ছেড়ে এমন এক দেশে পৌছে গিয়েছ, যা 
আগে জানা ছিল না। সেই নতুন দেশ তখনই সত্য, যতক্ষণ রূপোলি 
পর্দায় চলতে থাকে ওই যাদুর খেলা ৷ পর্দার বুক থেকে ছবি মিলিয়ে 
গেলে WIES শেষ । আর তখন হল জুড়ে আবার জলে ওঠে আলো 1 
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আজম 


রূপোলি পর্দার বুকে চলমান ছবির এই যাদু দেখে তোমরা খুবই বিস্মিত।- 
কেমন করে ঘটে এসব? কার! তৈরি করে ওই UG? অর্থাৎ, এক কথায়, 
তোমরা জানতে চাও, কেমন করে তৈরি হয় সিনেমা ? 
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চলমান ছবি আসলে চলে না 


لا ۰ ۷ ۲ ۲ ۲ 8 8 8 8 8 8 8 1 8 ۱ ۱ 8 1 


বিজ্ঞান Ten সেই যাদুকর যে রূপোলি পর্দায় ছবিকে সচল করে তোলে | 
আসলে কিন্ত ছবি আদে৷ চলে না। ছবির মানুষগুলোর চলাফেরার ভঙ্গী 
থাকে মাত্র। তোমাদের দেখে মনে হয়, ওরা বুঝি সত্যি সত্যি চলছে | 
আসলে ওগুলো হলে! রডীন অথবা সাদা-কালো! স্বচ্ছ ফিল্মে তোলা পরপর 
সাজানো! স্থির চিত্রের সমাহার ۱ ফিল্মে তোলা একটি ছবির আকার. বলতে 
গেলে একটি ডাক টিকিটের আয়তনের কিছু বেশি । কিন্ত পর্দার বুকে 
যখন প্রতিকলিত করা হয়, তখন তার আয়তন অনেক অনেক. বড় 
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MIRAR একশত نه‎ ছবি দেখানো হয় আলোকরশ্রির সাহায্যে । 


অপারেটার তার যন্ত্রের সাহায্যে পর্দার বুকে ওই বহুগুণ শক্তিসম্পন্ন 


আলোকরশ্মি Re fre করেন। আর তারই সাহায্যে ছবি পর্দার বুকে 


আলোয় ভেসে ওঠে | 


তোমরা FG UO Raa যদিও সঠিকভাবে 
তা জানা নেই । 
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আচ্ছা, তোমরা নিশ্চয়ই প্রদীপের আলো, লণ্ঠন অথবা আগুনের সামনে 
বসেছো। তখন যদি আলোর সামনে হাতের পানজা মেলে ধরো, দেখবে 
তারও ছায়া পড়েছে দেয়ালে । এবার যদি ওই হাতের আঙ্গুল নানা রকম 
ভাবে মুড়ে নেও, ARA ধরো, তাহলে দেখবে দেয়ালের ছায়ার চেহারা 
বদলে গেলো | কোনটা হয়েছে খরগোসের মতো, কোনটা বেড়ালের মতো, 
কোনটা বা ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখির মতো। আবার দেখবে, 
তোমার হাতটা যত আলোর কাছে নিয়ে আসবে, দেয়ালে ছায়াছবিও 
ততই বড় দেখাচ্ছে। বিশ্বাস করো আর নাই করো, cami ওই 
ছায়াবাক্ধি খেলাই কিন্তু সিনেমা শিল্পকলার গোড়ার কথা | 

তোমরা কি দেখেছো, তোমাদের ছোট ভাইটি রঙ কিম্বা রঙীন পেনসিল 
দিয়ে কেমন মজাদার সব ছবি আকে-_বাড়ির, গাছের, বেড়ালের fea 
Fac? ছোট ভাইটি যে সব ছবি আকে তাতে যা সব মজার ব্যাপার 
থাকে তার সঙ্গে তুলনা কর! যায় ওয়ালট ডিজনের শিল্পকলার--যিনি 
বিশ্ববিখ্যাত কারটুন সিনেমা ও মিকি মাউসের স্রষ্টা । আর এই করে তিনি 
জগৎজোড়া সব বয়সের লক্ষ লক্ষ শিশুর মন জয় করে নিয়েছেন | : 
তোমরা কি কখনও তোমাদের স্কুলের নাটকে যোগ দিয়েছ, তাহলে সেই 
নাটকের স্টেজটাকে কল্পনা করো একটা fs বলে, যে স্টুডিওতে ছবি 
তৈরি হয় আর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করে থাকেন। 

তোমরা অথবা তোমার বন্ধুদের কারো কাছে একটা বক্স ক্যামেরা 
আছে? সে কি কখনও তোমার ছবি তুলেছে? অথবা! ওঁ ক্যামেরা দিয়ে 
তুমি কি তোমার বন্ধুর ছবি তুলেছ? ছবি তোলার জন্য তুমি যখন 
ক্যামেরার সামনে দাড়াও, তখন তোমার চেষ্টা থাকে এমন ভঙ্গীতে দাড়াতে 
যাতে তোমাকে সব চেয়ে ভালো দেখায় । আর তার জন্য তুমি হয়তো 
মাথাটা একটু এদিকে অথবা ওদিকে হেলিয়ে দিলে । এই: যে তুমি এসব 
করছ, এ সবই হচ্ছে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাজ। তারাও 
ক্যামেরার সামনে দাড়ান নানা ভঙ্গিমায় ۱ বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলছে যে 


নামিয়ে আনতে যাতে আলে! তোমার মুখের সব জায়গায় ঠিক ভাবে পড়ে | 
ছেলেটির এই কাজ আসলে সিনেমার ক্যামেরাম্যানের, এমন কি সিনেমার- 


? 


পরিচালকের কাজের মতোই | 

ভোমরা কি কমিক্স পড়েছো? যাকে বল! যায়ঃ চিত্রে কাহিনী | 
16, 20 qı 24টি ছবিতে যেখানে বলা হয়েছে একটি গল্প। প্রায় একই 
কায়দায় সিনেমার গল্পও ভাগ করা হয়ে থাকে কতকগুলি ঘটনায় । দৃশ্যে, 
সটে। একটি কমিক্স-এর খরচ বড় জোর একটি টাকা, কিন্ত সিনেমা করতে 
খরচ কম করেও দশ লক্ষ কিংবা তারও বেশি টাকা | টাকার ফারাক যাই 
হোক, পদ্ধতিটা কিন্ত একই | 

তোমরা কি সচল সচিত্র গল্পের বই নিয়ে খেলেছ? এ সব বইয়ের 
প্রত্যেক পাতায় আঁকা ছবিগুলি মনে হয় একই রকমের দেখতে | খুব 
কাছের থেকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখতে পাবে এমনিতে একই 
রকমের দেখতে লাগলেও একটা ছবি থেকে আর একটা ছবিতে সামান্য 
পার্থক্য রয়েছে _হাত আর পা একটু একটু সরানো ١ পর পর এইরকম 
সামান্য পার্থক্য রেখে ছবিগুলি আক! হয়েছে । এখন তোমরা! এই বইয়ের 
পাতাগুলো দ্রুত সরাতে থাকলে দেখবে নিশ্চয় ছবি সচল হয়ে উঠেছে | 
যেন ছবিতে আকা মানুষটা! প্রাণ ফিরে পেয়েছে । তখন আর এ ছবিগুলো 
অনেক ছবি দিয়ে গীথা ছবির মালা নয়, বরং একটি সচল ছবি | 

পদ্ধতিগত দিক থেকে 3 সচিত্র গল্প বইয়ের পাত! দ্রুত ওলটানোর জন্য 
তোমাদের হাতের আঙ্গুল যে কাজটি করল, সিনেমার প্রোজেকটারও তাই 


করে থাকে । পর্দার বুকে একের পর এক ছবি প্রতিফলিত হয়ে থাকে 
সমান গতিবেগ রক্ষা করে | আর তখনই মনে হয়, ফিল্মের fus চিত্রগুলি 
পর্দায় সচল হয়ে উঠেছে। গতিবেগের একটা হিসেব আছে। প্রতি সেকেণ্ডে 
24টি ছবি ( ফ্রেম )। 
ফিল্মের ক্যামেরা সাধারণ ক্যামেরার মতোই | বন্ধুর ক্যামেরার সঙ্গে 
পার্থক্য সামান্যই ı ফিল্মের ক্যামের! দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে পর পর 24টি ছবি 
তোলা যেতে পারে একটা লম্বা ফিল্ম-ফিতেয় । একটানা অনেক ছবি 
তোলার সময়, একটি ছবি তোলা হলেই পরবর্তা ছবির ফ্রেম আপনিই এসে 
হাজির হয়। এই ভাবে প্রত্যেকটি ছবির জন্য ফ্রেম পর পর এগিয়ে যায়। 

সমস্ত ফিল্মে ছবি তোলা হয়ে গেলে, সেই লম্বা ফিল্ম-ফিতে ( রীল ) 
প্রজেকটারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে সেই একই গতিতে, অর্থাৎ 
প্রতি সেকেণ্ডে 24টি ছবি বা ফ্রেম । একটি ফ্রেম শেষ হলে অনুমাত্র সময়ে 
দ্বিতীয় ফ্রেম হাজির হয় আলোকরশ্মির সামনে এবং একই পদ্ধতিতে ছবি 
ভেসে ওঠে পর্দার বুকে। ফিল্ম-ফিতে এত we গতিতে চলতে থাকে যে ছ'টি 
ফ্রেমের ছবি প্রদর্শনের মাঝখানে অনুমাত্র সময়ের ব্যবধান চোখেই পড়ে না। 
বরং মনে হয়, গোটা ছবিটা একটান! নিরবচ্ছিন্নতাবে চলেছে | ফিল্ম-ফিতে 
বা রীলের চলনটা সেলাই কলে একটানা সুতো চলার মতোই | 

ছবিকে সপ্রাণ করে তোলার পদ্ধতি কিছুটা জটিল বটে, কিন্ত এতে 
মজাও আছে । শিক্ষনীয় তো বটেই। মনে হয় Ay, কিন্ত যাদু বলতে 
বোঝায় এর বিজ্ঞান ও কারিগরির দিকটাকে ৷ পদার্থবিদ্যা ও রসায়ণ 
শাস্ত্রের মূল নিয়ম-নীতিকেই এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে | তোমরা যদি 
জানতে পারো কি ভাবে সিনেমা তৈরি হয়, তাহলে সিনেমা দেখার আনন্দ 
আরও বেশি পাবে | 

fre ficar তৈরি হওয়ার আগে চিত্রনাট্য লেখা হওয়া চাই'। চিত্রনাট্য 
লেখার আগে সিনেমা করার কথা ভাবেন পরিচালক । আর গল্পের 
ভাবনা লেখকের | i 

সিনেমা তৈরি হয় যন্ত্রের সাহায্যে । কিন্তু যন্ত্র সেই কাজই করতে 
পারে যা মানুষের মন ও মনন করতে চায় | 
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PT গাড়ি থেকে শুটিং 


একদ! এক 


ছেলে। রাজপুত্র 
এক দুর্ধর্ষ ۳۲5 ı সাদ! ঘোড়ায় চড়ে সে চলেছে গভীর বনের মধ্য 


দিয়ে। সে চলেছে বন্দিনী রাজকন্যাকে কালে! দৈত্যের হাত থেকে 

গল্প রাজ! আর রাজকুমারীদের নিয়ে, পরী আর দৈত্যদের সম্পর্কে কিংবা 
উড়ন্ত কার্পেট ও পক্ষীরাজ ঘোড়ার । কখনও কখনও গল্প হতে পারে 
সাধারণ মানুষদের নিয়ে, বাচ্চাদের নিয়ে ı 3 
ভোমরা এইসব গল্প পড়ো 'তোমাদের পাঠ্য বইয়ে, গল্পের বইয়ে, 
উপন্যাসে | তোমাদের পড়া গল্প মঞ্চে নাটক হতেও দেখে | 

সিনেমা হ’ল সর্বাধুনিক মাধ্যম, যার সাহায্যে এক সঙ্গে হাজার হাজার 
লোকের সামনে গল্প বলা যায়। 

কিন্ত সবার আগে একজনকে একটা গল্পের কথা ভাবতে হয় | 

10. 


তাঁকে বলা হয় গল্প লেখক ۱ ۱ 

তিনি একটা পুরো গল্প লিখতেও পারেন অথবা গল্পের একটা খসড়াও 
করতে পারেন | : 

লেখক যে গল্পটি লিখবেন সেটা.মৌলিক গল্প হতে AA অথবা লেখক 
গল্পের বিষয়বস্তু অন্য কোন বই থেকে ধার করতে পারেন | একটি প্রকাশিত 
গল্প বা নাটকও নেওয়া যেতে পারে কিংবা লেখক বিদেশী কোন সিনেমা 
থেকে গল্পটা ‘চুরি’ করতে পারেন | | 

যেভাবেই হোক না কেন, লেখক তার গল্প বা গল্পের খসড়াটি দেবেন 
প্রযোজক অথবা পরিচালকের হাতে ١ এঁ গল্পটি নিয়ে সিনেনা করা যায় 
কিনা তা নিয়ে ওঁরা আলোচনা করে দেখবেন। ওদের আলোচনার মূল 
বিষয়টা অবশ্যই সেই গল্প হাজার হাজার সিনেমা দর্শক পছন্দ করবে কিনা 
তা। যদি ওদের গল্পটি পছন্দ হয়, Sai 3 গল্প নিয়ে ছবি করতে রাজি 


অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচালক 


SI ৯০০ 


থাকেন, তাহলে ওরা তখন গল্পটি দেবেন চিত্রনাট্য রচয়িতার ۱ 
চিত্রনাট্য রচয়িতা একজনও হতে পারেন, একাধিকও হতে পারেন। 
পরিচালক নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করতে পারেন, আবার অন্য কোন 
লেখকও সে দায়িত্ব নিতে পারেন । অবশ্য যাঁর এ সম্পর্কে বিস্তর অভিজ্ঞতা 
রয়েছে; তিনিই সেটা করবেন | 

রূপোলি পর্দায় গল্পটিকে যেভাবে দেখানো হবে, তা ভেবে নিয়ে চিত্রনাট্য- 
কার গল্পটিকে ঘটনা পরম্পরায় সাজান, দৃশ্যে দৃশ্যে ভাগ করেন এবং এই 
প্রক্রিয়ায় চিত্রনাট্য এক সময় সম্পূর্ণ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে 
তিনি অবশ্যই পরিচালকের সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন | 
চিত্রনাট্যও নাটকের মতো,'তবে কিনা, রূপোলি পর্দায় কি প্রয়োজন 
আর কি নয়, সেই কথা মনে রেখে এই নাটক লেখা হয়ে থাকে | চিত্র- 
নাট্যকারকে মনে রাখতে হয়, পর্দার ঘটনাপ্রবাহ কিভাবে CNS হবে” 
দৃশ্যগুলি কোনটির পর কোনটি কেমন ভাবে আসবে, কখন কোন চরিত্র 
হাজির হবে, তার কি কাজ হবে|; 
অতঃপর তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় সংলাপ রচযিতার কাছে | 

অন্যান্য "দেশে চিত্রনাট্যকারই সংলাপ রচনা করে থাকেন | কিন্তু ভারতে 
প্রায় ক্ষেত্রেই চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা ভিন্ন ব্যক্তি । যেমন একটা! 
ছবি হচ্ছে হিন্দিতে কিন্তু এই ছবির সংলাপ রচয়িতা তার লেখক নাও হতে 
পারেন। চিত্রনাট্যগুলি প্রায়ই লেখ! হয় ইংরাজীতে যাতে প্রযোজক 
(তিনি হয়তো! পাঞ্জাবী ( পরিচালক (তিনি হয়তো তামিলভাষী ). 
ক্যামেরাম্যান ( তিনি হয়তো বাঙ্গালী ), me (তিনি হয়তো পারনি 
ভাষায় কথা বলেন ( নায়ক ( হয়তো তিনি পাঞ্জাবী বা উত্তরপ্রদেশী বা 
বিহারী), এবং নায়িকা (as পারেন তিনি তামিলভাষী, অথবা অন্ধ- 
প্রদেশের মেয়ে কিংবা সিন্ধী) এদের সকলের পক্ষেই বোঝার TY হয় | 
যাই হোক ভারতে প্রথম দিন থেকেই বিশেষ করে হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে 
ংলাপ রচয়িতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | সংলাপ রচয়িতাকে পৌরাণিক 
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পৌরাণিক চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য È 


ছবির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়ঃ সংস্কৃত ঘেঁষা হিন্দি, মুঘল আমলের 
লেখা কোন কাহিনীর ক্ষেত্রে পারনি মিশ্রিত ty এবং হাল 
আমলের ছবির ক্ষেত্রে আপামর সকলের জন্য সহজবোধ্য বহুল ব্যবহৃত 
হিন্দি। ভাষার রকমফের যাই হোক, ভাষায় সেই চাকচিক্য বা স্বাদ সংলাপে 
রাখতেই হবে যাতে দর্শক-শ্রোতার দল নায় ক-নায়িকার কথাবার্তায় 
আকর্ষণ বোধ করে | ছায়াছবিতে সংলাপের TR সাহিত্যের সম্পর্ক । 
কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন পরিচালক ও প্রযোজক একই ব্যক্তি, তেমনি 
চিত্র নাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতাও হতে পারেন একই ব্যক্তি। তবে আমি 
দু'জনকে আলাদা আলাদা মানুষ হিসাবে দেখিয়েছি তোমাদের কাছে 
এইজন্যে যে, এর ছারা! চিত্রনাট্য ও সংলাপ--ছবি তৈরির কর্মকাণ্ডে gè 
বিষয়েরই গুরুত্ব ভালোভাবে বোঝানো! যাবে | 
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ভারতে সিনেমায় সঙ্গীত একটা আবশ্যিক ব্যাপার। আর সেইজন্যেই 
গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালকের গুরুত্বও অত্যন্ত বেশি । নাচ গানের 
দৃশ্যের সুটিং (ছবিতোলা) শুরু হওয়ার আগেই গান লেখা ও তাতে YF 
সংযোজনের কাজ শেষ করে ফেলতে CY | 

যখন একথা সুনিশ্চিত যে, প্রযোজক একটি ছায়াছবি করছেন তখন 


এ সবই হবে | ছবিটির সুটিং হতে পারে স্ট,ডিওর ভেতরে কিংবা কোন 
বাড়িতে অথবা বাইরে খোলা আকাশের নিচে কোথাও | খুব কাছ থেকে 
নিজের চোখে ছবি তোলার ব্যাপারটা দেখা দরকার Sa জন্যে আমরা 
যাবো স্ট[ডিওতে এবং আউটডোর org | 


আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ 


سسا سانا ۳۳ 


ফোন স্ট,ডিওর সদর দরজ! পার হয়ে ভেতরে ঢোকা মাত্রই তোমার প্রথমে 
মনে হবে, কেমন যেন হৈ হৈ Ca রৈ কাণ্ড চলছে | 

গলাকজন ROTO করছে এদিক ওদিক । পোশাক আশাক এমন 
পরেছে যেন কোন উৎসবে যোগ দিতে এসেছে সবই । জিপসি নর্তকীর 
পোষাক পরে আছে কেউ । কেউ সেজেছে সারকাসের ক্লাউন, পুলিশ 
কনসটেবল, অফিসার । কালো গাউন পরে উকিল মোক্তার | রঙচঙে 
খাগরায় ক্যাবারে নর্তকী | RA চোখ গুণ্ডার দল। এরা সকলেই: 
অপ্রধান অভিনেতা অভিনেত্রী যাদের চলতি কথায় বলা হয় একসৃট্রা | 
একটি ছবির উজ্জলতা বাড়াতে, পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে 
ভিড়ের দৃশ্যে উত্তেজনা বাড়াতে এরা কিন্ত ফালতু নয় মোটেই । অথচ 
তোমরা যদি জানতে, প্রতিদিনের কাজের জন্য এরা কত কম পারিশ্রমিক 
পেয়ে থাকে এবং মাসের মধ্যে সামান্য ক'টা দিনই বা এদের কাজ জোটে, 
তাহলে বুঝতে পারবে এদের মুখ কেন এত মলিন দেখায় | পরবর্তী কোন 
UNS ভীড়ের দৃশ্যে এদের দেখে হয়তো তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে 
এয়াও হাসতে জানে, গাইতে জানে, নাচতে জানে ١ পরিচালকের নির্দেশে 
এরা এই সব করে থাকে | 


15 


অন্যদিকে দেখতে পাবে স্টুডিওর মধ্যে 
কয়েকজন ক্যামেরা বয়ে নিয়ে চঙেছে। 
আলো! নিয়ে যাচ্ছে। ট্রলি ঠেলছে। প্রাইউড 
ফ্রেমের উপর ক্যানভাসে আকা! প্রয়োজনীয় 
দৃষ্যাবলী সাজানো হচ্ছে। 315 থেকে তুলে 
আনা হচ্ছে নানা আসবাবপত্র । এবার 
অপর একদিকে চোখ ফেরাও। মেকআপ 
FI থেকে নায়ক-নায়িকা বের হয়ে এলো | 
ছুটে গেল fee ফ্লোরে । এসো আমরা 
তাকে ) নায়ক বা নায়িকা ) লক্ষ্য করি। 
ভোমরা নিশ্চয়ই আলাদিন ও আশ্চর্য 
প্রদীপ গল্পটি পড়েছো। আলাদীন যেই 
না প্রদীপটা মাটিতে ঘষলো, অমনি হাজির 
হলো জিন।. সে চাইলো, কাজ দাও | 
আমার জন্য একটা প্রাসাদ বানাও, 
আলাদীন হুকুম করলো। আর মুহূর্তের 
মধ্যে তৈরি হয়ে গেল আশ্চর্য q বিশাল 
প্রাসাদ" 

প্রাসাদে থাকতে থাকতে আলাদীন ছাপিয়ে 
উঠলো ۱ তখন হুকুম দিলো, নিয়ে যাঁও 
এই প্রাসাদ। বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ 
হাওয়ায় মিলিয়ে গেল | 

আট ডিরেক্টার যিনি স্টডিও সেট তৈরির 
পরিকল্পনা করেন, তদারকি করেন, তিনি 
এবং তার সহকর্মীরা বলতে গেলে আশ্চর্য 
প্রদীপ গল্পের এ জিনের 3۳55 ۱ 
ওরা একদিনে একটি প্রাসাদ বানাতে পারেন 


17 


আবার পরের দিন তা ভেঙ্গে ফেলতেও পারেন। এক রাত্রিতে গড়ে 
তুলতে পারেন ধনীর অট্টালিকা কিম্বা গরিবের কুঁড়ে ঘর | 

তোমরা সিনেমায় প্রায়ই বিরাট হলঘর দেখতে পাও, যা দাড়িয়ে আছে 
বিরাট বিরাট স্তম্ভের উপর ভর দিয়ে। দেখে অবাক হতে হয়, আর মনে 
হয় এর জন্য কত খরচই না হয়েছে। কিন্ত এখন s fine মধ্যে দেখতে 
পাচ্ছো মারবেল পাথরের এঁ TEST আসলে প্লাইউডের তৈরি | ভেতরটা 
ফাপা। গায়ে জড়ানো মারবেল - পাথরের নক্সা-ছাপা কাগজ | বিশাল 
দেয়ালগুলি আসলে কাঠের ফ্রেমের ( HIBS বলা হয় ) উপরে কাপড় মুড়ে 
দিয়ে তৈরি করা হয়েছে । দরজাগুলি তৈরি হয়েছে পাতল! ফিনফিনে 
প্লাইউডের চাদরে | 

সেটটি ধরা যাক ধনী ব্যক্তির বাড়ির ঝকঝকে তকতকে আধুনিক রুচি- | 
সম্মত SE: রুম | সুদৃশ্য ঘোরালো! সি'ড়ি, যা নাকি বারান্দা পর্যন্ত চলে 
গিয়েছে। মাথার উপরে হয়তো কিছুই. নেই | এইসব আপাত TY 
সাজসজ্জার আড়ালে আছে মাচান, মই, ক্যামেরা বহনকারী ক্রেন কিংবা 
ভাঙা দেয়াল, স্তম্ভ, দরজা জানালার যাবতীয় পরিত্যক্ত জিনিসপত্র | 
তোমরা হয়তো দেখতে থাকবে HITT দৃশ্য। লাল আর কমলা 
রঙের আলোর খেলায় যা TT দেখায় ١ এটা আর কিছুই নয়। দুরের 
একটি' পর্দা, যে পর্দা স্টডিওর দেয়ালের আগাগোড়া জুড়ে রয়েছে-_. 
তাকেই সূর্যাস্তের রঙে রাঙ্গানো হয়েছে। 
সেট তৈরি হয়ে গেলে, নায়ক-নায়িকা সেটে উপস্থিত হলে ছোট বড় 
আলোর সাহায্যে বলতে গেলে গোটা পরিবেশটাকেই আহে > 
করে তোলা হয়। চারপাশে উপস্থিত পরিচালক, 
তার সহকর্মী, সাউণ্ড ইনজিনীয়ারের সহকারী | "fee ইনজিনীয়ারের, 
সহকারী থাকেন .রেকডিং বুথের বাইরে। তাঁর হাতে আছে একটি 
মাইক্রোফোন | মাইক্রোফোনের নিচের অংশ বুম-এর সঙ্গে যুক্ত। এই 
বুমের সাহায্যে মাইক্রোফোন এগিয়ে পিছিয়ে আনা যায়। বুম বসানো 
থাকে একটি তেপায়ার উপর | তেপায়াটির পায়ার সঙ্গে আছে চাকা, 
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স্থবিধামতো এদিকে ওদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৷ বুমের প্রয়োজন এই 
জন্য যে, নায়ক-নায়িকার! যেখান থেকেই কথা বলুক না কেন, এগিয়ে 
পিছিয়ে নিয়ে যাতে তাদের বলা কথাগুলি বা সংলাপ রেকর্ড করে নেওয়া 
[X ۱ অবশ্যই মাইক্রোফোন এমনভাবে রাখতে হবে যা নাকি ক্যামেরার 
দৃষ্টির নাগালের বাইরে থাকে | 

সেটের দেয়ালের অনেক ওপরে স্ট,ডিওর সিলিংয়ের কাছাকাছি শক্ত 
দড়ি দিয়ে ঝোলানে! থাকে মাচান, এ মাচানের উপর নিচের দিকে স্টডিও 
ফ্লোরের দিকে মুখ করে রাখা যে বড় বড় আলোগুলি, এ আলোর সাহায্যে 
গোটা সেটটা আলোকিত হয়ে ওঠে । আলোকরশ্মির তীব্রতা 
কয়েক ধরনের আলো! ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যেমন টেন কে (10 কিলো- 
ওয়াট ) ফাইভ কে ) 5 কিলোওয়াট ( সোলার ( 2 কিলোওয়াট )। মাটি 
থেকেও আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয় নায়ক-নায়িকার মুখের উপর । সে সব 
আলোর তীব্রতা সাধারণত সোলার বা বেবি ( 1 কিলোওয়াট )। 
ক্যামেরাম্যান বা তার সহকর্মীদের নির্দেশে যারা এই সব আলোগুলি 
ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেয়, সেই সব চটপটে কর্মীদের বলা হয় লাইট 
কুলি। প্রতিদিনিই ওরা! মই ছাড়া কেবল দড়ি বেয়ে বেয়ে নিজের প্রাণ 
তুচ্ছ করে উঁচুতে বীধা মাচানে উঠে যায়, আবার নেমে আসে । মাচান 
থেকে কারো বা কোন কিছুর সাহায্য না নিয়েই অদ্ভুত কৌশলে পৌছে 
যাচ্ছে আর একটা মাচানে। প্রতি পদক্ষেপেই Tyo 1 কখনও কখনও 
দুর্ঘটনা হয়ে ওঠে মর্মান্তিক । পরে যখন তোমরা সিনেমায় একটি আলোক 
দৃশ্য দেখবে, তখন মনে পড়বে ওরা তোমাদের আনন্দ দিতে গিয়ে কত 
বড় ঝুঁকি নিয়ে থাকে। - 

এসব কর্মী, ওদের নাম কুলি হলেও, ওরা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে 
থাকে। একটি দৃশ্য সুন্দর করে তুলতে, নায়ক-নায়িকাদের মুখের উজ্জ্লতা 
বাড়াতে নির্ভর করে আলোকসম্পাত সঠিকভাবে করা হয়েছে কিন! ভার 
ওপরে | ° এটা হাতের কাজ | কোথা থেকে কি ভাবে কতটুকু আলো 
ফেলতে হবে, সেটাই আসল কাজ। আয়োজন যারা করে, সিনেমার 
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40888) d TE HO ei! 
উপেক্ষিতের দলে | 

WISH ধন NUS cays কত ৰ নরকে ডি m ER 
মেকআপ ম্যান নায়ক-নায়িকা বা অন্যদের সাজসজ্জার কাজটা দ্রুত সেরে 


ফেলছে। মেকআপ এখানে যে রকমটা হয়ে থাকে ভা আসলে তোমাদের ||, 


স্কুলের নাটকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য মেকআপের যে আয়োজন 
তার থেকে নিশ্চয়ই আরও বড় মাপের ١ ব্যাপারটা কিন্ত একই । একটা 
বড় তফাৎ হলো, নাটকে একজন অভিনেভা! বা অভিনেত্রী মেকআপ নেন: 
গোটা নাটকটার জন্যই | নাটকের যবনিকা না! পড়া পর্যন্ত ডাকে অভিনয় 
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করে যেতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মেকআপ করা হয়ে থাকে | 
সিনেমায় কিন্ত মেকআপ দেওয়া হয়ে থাকে একটি দৃশ্যাংশের কথা মনে 
রেখে, যাকে বলা হয় শট। একটা শট একাধিকবার নেওয়া হতে পারে 


নানা রকম ভাবে | 

ছায়াছবির যাছুমহলে আর একটি যাছ হলে! মেকআপ ۱ ধরো একজন 
অভিনেত্রীর গায়ের রঙ কালো । কিন্ত ছবিতে দেখলে তার মুখখানার 
রঙ যেন WY আলতায় | এটা সম্ভব হয় মেকআপ ম্যানের শিল্পকলার 
গুণে ۱ এমন সব প্রসাধন ব্যবহার করা হয়, রঙ লাগানো হয়, অঙ্গরাগ 
চুৰ্ণ লেপন কর! হয় যে, কালে! হয়ে ওঠে গোলাপী । অবশ্য নায়িকার 


সুন্দর মুখের আলোক চিত্রের জন্য মেকআপের সঙ্গে আছে আলোকসম্পাভ 
মেক-আপের যাঢ় 
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ও ফটোগ্রাফির কেরামতি ١ ফলে অনেকের এমন একটা ধারণা আছে যে, 
নায়ক-নায়িকার সৌন্দর্যের মূলে সাজসজ্জার এই পারিপাট্যই প্রধান কারণ | 
"fes ছেড়ে আসার আগে তোমাদের প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের 
কাজেরও প্রশংসা করতে হবে । ওঁদেরকেও চোখ ধাঁধানো আলোর 
সামনে দাড়িয়ে গরমের মধ্যে একটানা অভিনয় করে যেতে হয় I 

এখন DOT বাইরে যেতে পারলে তোমরা খুশিই হবে। কেননা, 
ভেতরটা অত্যন্ত গরম! চারদিকে নিচ্ছিদ্র দেয়াল । আলোর উত্তাপে 
বাতাস Ux | আজকের সেটটি হলো একটি ধনী গৃহের ড্রইং রুম। রাত্রেই 
সেট নির্মাতারা এই সেটটি ভেঙে ফেলবে । কালকেই হয়তে। সম্পূর্ণ 
অন্যরকম একটি সেট তৈরি করবে-_হয়তো কোন TIFT আস্তানা | 
আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই জীন অথবা সিনেমার এই যাছুকররা 
গড়ছে. ভাঙছে একই সঙ্গে প্রাসাদ বা রূপকথার রমণীয় উদ্যান কিংবা 
গরীবের কুঁড়ে বা চালাঘর। সিনেমা আসলে, তাই, যা মানুষ নিজেই 
গড়ে তোলে | নও 
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সমুত্রতীরে পিকনিক 


একটা ছবির সব শুটিংই কিন্তু স্টূডিওর ভেতরে হয় না। প্রাকৃতিক 
পরিবেশের মধ্যেও অনেক দৃশ্য তোলা হয়ে থাকে । ইদানীং অল্প খরচে 
com ছবির প্রযোজকরা ইনডোর স্থুটিংগুলিও স্ট,ডিওর বাইরে কোন 
বাংলোয় ব! ফ্ল্যাট বা অফিস বাড়ীতে করা পছন্দ করছেন। এই ভাবে 
ওরা fos ভাড়া ও স্টুডিওর মধ্যে সেট তৈরির খরচ কমাতে চান | 
কেউই অবশ্য তাদের বাংলো ও ফ্ল্যাটগুলি বিনামূল্যে ব্যবহার করতে 
দেন না, কিন্ত এগুলির ভাড়া তেমন বেশি নয়। স্ট,ডিওর বাইরে সুটিং 
করার ঝৌক বাড়ায় সিনেম! নির্মাতাদের কাছে হালকা ক্যামেরা, এলু- 
মিনিয়াম লাইট, বহনযোগ্য জেনারেটার ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে | 
তবে কারিগরির দিক থেকে নিখুঁত ব্যবস্থা চাইলে ভাড়া করা বাড়ি থেকে 
স্ট,ডিওতেই তা বেশি করে পাওয়া যাবে। ফ্ল্যাট বাড়িতে অতিরিক্ত 
জায়গা থাকে না৷ শুটিং-এর জন্য, যেখানে ক্যামেরা! ও লাইট RN মতো 
রাখা যেতে পারে, ঘরের সিলিং খুব উচু নয় বলে মাথার উপর বড় আলোর 
ব্যবস্থা করার TANT কম, অথচ আলোর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রয়েছে | 
7150 প্রুফ Has শবগ্রহণ যতটা 86 ও নিখুঁত ভাবে হতে 
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আউটডোর শুটিং 

পারে বাইরের বাংলোয় বা ফ্ল্যাটে বা অফিস বাড়িতে তা হওয়া! সম্ভব নয় 

সেই জন্যই বাইরে রেকর্ড করা সংলাপের অধিকাংশই ডাবিং করতে হয় 
বা রি-রেকর্ড করতে হয়। 

বড় প্রযোজক যিনি স্টডিওতে শুটিং করাই পছন্দ করেন, কিংবা অল্প 

বাজেটের প্রযোজক, RÁ বাইরে কোন বাংলোর বা ফ্ল্যাট বাড়িতে শুটিং 


করা পছন্দ করেন, এদের সকলকেই কিন্ত অনেকগুলি দৃশ্য গ্রহণ করতে 7 


হয় প্রাকৃতিক পরিবেশে, সুর্যালোকে । এই সব দৃশ্যের মধ্যে আছে 
তুষারাবৃত পর্বতমালা, সমুদ্রতীর, ছুরস্ত গতি ট্রেন, নায়ক-নায়িকার অথবা 


. we fai এই ধরনের দৃশ্য স্ট,ডিওর ভিতর তৈরী করা যায় না। 


প্রয়োজকর! এখন ক্রমেই যত বেশি সম্ভব শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের নিয়ে ' 


যন্ত্রপাতি সহ ছুটে যাচ্ছেন কাশ্মীর এবং কুলু, নৈনিতাল এবং মুসৌরি 
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উটকামণ্ড ও FIL কখনও কখনও চলে যাচ্ছেন হিমালয় পেরিয়ে 
নেপাল কিংবা আফগানিস্থানে | 

f আমর! যদি বোম্বাই-থেকে একদিনের দূরত্বে কোথাও আউটডোর 
শুটিং দেখতে যেতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথমে ধরতে হবে ট্রেন। 
ট্রেনে করে মালাদ। সেখান. থেকে বাসে করে যাব আইল্যানণ্ড | নামে 
আইল্যাণ্ড হলেও ad) সত্যিই কোন দ্বীপ নয়, আসলে 


সৈকত হাড়ি 
۱ ر‎ 


লাঞ্চের সময় বিশ্রাম নেওয়ারও দরকার আছে। বিশ্রামের সময়টা বলতে 
কি, সমুদ্রতীরে চমৎকার পিকনিক হতে পারে | 
দু’টো বড় বড় ট্রাক আর কয়েকটি গাঁড়ি পাইন গাছের ছায়ায় চুপ করে 


দাড়িয়ে আছে | এগুলির একটি হলো সাউও ট্রাক । এতে আনা হয়েছে 
নানা যন্ত্রপাতি । তারমধ্যে আছে ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, প্লেব্যাক 
মেশিন, ক্যামেরা, ট্রলি, রিফ্রলেকটার্স | 

RUFFIN হচ্ছে বড় ও ছোট মাপের কয়েকটি কাঠের বোর্ড, রূপোলি 
কাগজে বোর্ডগুলি মুড়ে নেওয়া হয়েছে। TAR এ বোর্ডে এসে 
পড়লে তার থেকে আলো প্রতিফলিত হয়। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের 
করে এ আলোর প্রতিফলন ব্যবহার কর! হয় ক্যামেরার পক্ষে 
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হয়েছে জেনারেটার ۱ এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রটি দরকার ক্যামের] ও টেপরেকর্ডার 
চালানোর জন্য | ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার চলে সমান গতিবেগে | 

আউটডোর শুটিং তোমাদের কাছে মনে হতে পারে পিকনিকের মতো, 
কিন্তু জুনিয়ার টেকনিশিয়ানদের কাছে পিকনিক নয়, কারণ ওদেরকে__ 
ভারী ভারী রিফ্লেকটার্সগুলি সামলাতে হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 
কাছেও এ পিকনিক নয়। রিফ্রেকটার্সের মধ্য দিয়ে সূর্যের তীব্র আলো 
চোখে নিয়ে তাদের অভিনয় করে যেতে হয়। পিকনিকের মজা এতে 
কিন্তু নেই। তবে কিনা, বছরের পর বছর ধরে আলো 
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে অনেকটা চোখ ASW হয়ে যায়। পরে 
আর অতটা চোখের” জল পড়ে না। পরে তোমরা দেখবে প্রখর Ál- 
লোকেও তোমার প্রিয় অভিনেতার IST মুখ, তখন মনে পড়বে, 
রিফ্লেকটার্সের আলো! কেমন করে তীরের মতো এসে বি'ধছিল এ অভি- 
নেতার দুচোখে । আর সেটা কী পরিমাণ যন্ত্রণাদায়ক ছিলো তার কাছে | 

সকলেই জানেন, বলেও থাকেন, আউটডোর শুটিং-এর ক্ষেত্রে সকাল 
বেলাটাই সবচেয়ে ভালো! সময়। বেলা বাড়লে গরম বেড়ে যায়, 
সুর্যালোকেরও তেজ বেড়ে গিয়ে এমন VI—A বলা যায়, “টপ লাইট'। 
তখন কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চোখের কোণে ছায়া পড়বেই। আর 
তা দুর করতে ব্যবহার করতেই হবে রিফ্লেকটার্স ١ ওঁ অবস্থায় রিফ্রেকটার্স 
বাস্তবিকই শিল্পীদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে | কিন্ত খুব কম ইউনিটের 
পক্ষেই বেলা দশটা কি এগারটার আগে শুটিং শুরু করা সম্ভব وج‎ | 
নায়কের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায়, কেননা গতকাল গভীর রাত্রি وک‎ 
পার্টি ছিলো। নায়িকা তৈরী হতে, মেকআপ করতে কম করেও ছুটি 
ঘণ্টা সময় নেবেনই p সংলাপ ঠিক করে নিতে রিহার্সালের জন্যও সময় 
চাই। সব যখন গুছিয়ে নেওয়া হলো, সাজিয়ে নেওয়! হল (ক্যামেরাকে 
সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করতে একটা বিরাট ছাতার ছাউনি চাই) ততক্ষণে 

বালি COTS আগুন | 

আউটডোর শুটিং কেবল রোমান্টিক নাচ গানের দৃশ্য তোলার জন্যই 
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পিকনিক ۱ 
যাই হোক, স্ট,ডিওর চার দেয়ালের বাইরে চলে এলে, তোমরা সামাজিক 
সুঠাম দেহ নায়ক, সুন্দরী নায়িকা, প্রখ্যাত 


কুফরি অথবা! গুলমার্গের তুষার হাওয়ায় জমে যাচ্ছেন | ওরা নানা জায়গায় 
ঘুরে বেড়ান আর খুব কাছ থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা “মুড? এর 
সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে থাকেন। ওদের কেউ যদি এসব নিয়ে একটি বই 
লেখেন, তাহলে সেই বই না জানি কত চিত্তাকর্ষকই হবে। 


۲ ۲۷ ۸۵۱ ۱ ۱ 11 1 1 1 ! ا ۱ ۷ 5 1 


ছায়াছবিতে যেদিন থেকে কথা বলা শুরু হলো, প্রায় সেই সময় থেকেই 
গানেরও চল হলো | 

গোড়ার দিকে ভারতে সিনেমার বিজ্ঞাপনে তো লেখাই হতো £ সবাই 
কথা বলে, সবাই গান গায় । দারুণ ব্যাপার ! 

সিনেমায় সঙ্গীতবহুল গল্পের দারুণ চাহিদা। নায়ক বা নায়িকার গানেরও 
চাহিদা প্রচুর । সিনেমার একজন অভিনেতার গুণাবলীর পক্ষে গান 
গাইতে পারাটা ছিল অভিনয়ক্ষমতা বা শারীরিক সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি : 


গুরুত্বপূর্ণ | 

পরে প্রে- 
এক বিপ্লব ঘটালো | কিন্তু এই ঘটনার তাৎপর্য বোঝার আগে বুঝতে 
হবে ছায়াছবিতে সাউণ্ড রেকডিং-এর মুল বিষয়টা কী | 

সবাক ছায়াছবির সূত্রপাত হলো ছবি ও শব্দ_ফটোগ্রাফি ও সাউণ্ড 
রেকডিং-এর ۱ গোড়ার দিকে নির্বাক ছবি পর্দায় দেখানোর 
সময় জায়গায় জায়গায় শিল্পীদের দিয়ে নেপথ্য থেকে কিছু 5 
পরিবেশনের ব্যবস্তা করা হয়েছিল। কোন দশ্য বুঝিয়ে দিতে বা পড়তে 
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ব্যাক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো ৷ এবং এই ঘটনা সিনেমা জগতে 


0 


পারে না এমন দর্শকদের জন্য ছবির পরিচয়পত্র পাঠ অর্থাৎ ধারাবিবরণীর 
ব্যবস্থা ছিল। কখনও নায়ক-নায়িকার সংলাপও একজন বলে যেতেন | 


এমন একটা ধারণা হতো যেন, ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীরা কেবল ঠোটই 7 
নাড়ছে না, সত্যি সত্যি কথাও বলছে। 


কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবাক ছায়াছবি বা কি শুরু হলো তখনই, যখন 


ট্রাকও প্রিন্ট করা হয় | 


পদ্ধতিটা মুলগতভাবে এইরকম ¢ সেটে উপর-থেকে একটা মাইক্রোফোন 


| উপস্থিত হয় এমপ্লিফায়ার-এ ۱ সেখান থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির 
y সাহায্যেই শব্দতর পৌঁছয় লাউড স্পীকার-এ। লাউড স্পীকার থাকে . 
3۳۶۱۲۶ পর্দার পেছনে | তখনই দর্শকরা ছবির সঙ্গে শুনতে পায় শব্দ ও 
সংলাপ, গান ইত্যাদি। শব্দগ্রাহক ফিল্ম ও ছবির ফিল্ম যদি সঠিকভাবে 
| STE গাথা হয়ে থাকে তাহলে ছবির চরিত্রগুলির কথাবার্তা, ঠোট নাড়ার 
সঙ্গে সংলাপও একই সঙ্গে একই ভঙ্গীতে উচ্চারিত হবে এবং তখন মনে হবে 
. ছবির চরিব্রগুলিই বুঝি সরাসরি কথা বলছে, বা হাসছে বা! গান গাইছে। 
কী ছবি তোলা, কী শব جو‎ করা_ হুক্ষত্রেই নানা পরিবর্তন ঘটেছে। 
| সাদা কালো ছবির বদলে এখন তোলা হচ্ছে ব্যাপকভাবে রঙীন ছবি | 
. শব্ষগ্রহণ যাতে নিখুঁত ও স্পষ্ট হয় তার জন্য পুরোনো সাউণ্ড মেশিনের বদলে 
_ ব্যবহৃত হচ্ছে টেপরেকর্ডার। এসব যতই হোক, মূল পদ্ধতিটা কিন্তু একই 
1۳ গিয়েছে | 
ছবির জন্য এবং শব্দের জন্য নেগেটিভ fuer ছুটি আলাদা আলাদা | 
তাহলে কেমন করে এই দুটিকে সঠিকভাবে মিলিয়ে একটি প্রিন্ট-এ পরিণত 
করা হয়? এটা করার একটা সরল পদ্ধতি রয়েছে। তাহলো একটি 
কালো প্লেট বা বোর্ড তাতে লেখা থাকে দৃশ্যের, শট ও টেক-এর নম্বর। - 
প্রত্যেক শট শুরু হওয়ার আগে নম্বর লেখা ওই প্লেটটিকে প্রথমে ক্যামেরার 
সামনে ভুলে ধরা হয়। তখন পরিচালক নির্দেশ দেন £ “সাউণ্ড lb” | 
সাউওম্যান তখন রেকর্ডার চালু করে দেন। পরবর্তী নির্দেশে বলেন, 
ক্যামেরা” | ক্যামেরাম্যান চালু করেন তার ক্যামেরা । তখন ক্র্যাপ বয় 
একজন সহকারী-_ওই প্লেট বা বোর্ডে লেখা দৃশ্য, শট ও টেক-এর নম্বর- 
গুলি বলে যায়। তারপরই বোর্ডের সঙ্গে লাগানো কাঠ দিয়ে হাততালির শব্দ 
তুলে প্লেট বা বোর্ড সরিয়ে নেয়। এই যে হাততালির শব্দ রেকর্ডারে 
ধরা রইলো, এইটি হলো একটি সুনির্দিষ্ট চিহ্ন যেখান থেকে একটি শট-এর 
ছবি ও শব্দ সঠিকভাবে بو‎ ফ্রেমে একস্থত্রে গাথা হয়ে রইলো | e 
প্রথম দিকে য়া হতো ক্যামেরার সামনে_ যেমন করে সং 
বলা হয়ে رد زد‎ বা অভিনেত্রীরাই গান গাইতেন। 
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কিন্তু ভালো গাইয়ে মাত্রই ভালো অভিনেতা সব সময় হতেন না। আবার. 
ভালো অভিনেতা হলেই গাইয়ে হবেন এমন কোন কথাও নেই। তাছাড়া' 


সব গাইয়ের গলার TF সব সময় রেকর্ড করার উপযুক্ত নয়। আবার গান 


চলতে অভিনেতা বা অভিনেত্ীও যথার্থভাবে ঠোঁট টালা হবেন 
__অর্থাৎ éste tabi গাইবেন ۱ কিন্তু সে গান রেকর্ড হচ্ছেনা রেকর্ড 
করা গানের সঙ্গে মিলিয়ে এবার ছবিটা উঠছে। TOR প্রে-ব্যাক পদ্ধতিতে 
a অভিনেত্রীর যে তাকে তু 


গলার গান। শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত, mia. যোগ্য ব্যক্তিরা ক্রমেই সিনেমায় 
আসছেন অভিনয় করতে 1 গান গাইতে পারতেন না বলে আগে এ'দের 
মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছে ছায়াছবির দরজা বন্ধ ছিল। ভারতে 
প্লেব্যাক পদ্ধতির ফলে গাইয়ে অভিনেতাদের বা অভিনেত্রীদের দিন 
শেষ হয়ে গেল 795, একই সঙ্গে গান ও অভিনয়ে সমান পারদশিতা 
wis! নতুন করে প্রতিভাবান কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীর আবির্ভাব 
ঘটলো ۱ এতেও কিন্ত নতুন করে কিছু সমস্যা দেখা দিল। 

সিনেমার দর্শকদের মনোরগনে পটু জনপ্রিয় প্রে-ব্যাক গায়ক-গায়িকার 
সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রযোজকরা সকলেই চান সেই মুষ্টিমেয় গায়ক- 
গায়িকাদের। ফলে এক একটা সময় আসে, যখন দেখা যায়, সব নায়িকারাই 
গান গাইছেন হয় লতা মুঙ্গেশকর, না হয় আশ! ভোসলের গলায়। কিম্বা 
নায়কদের গলায় গান কেবল মহম্মদ রফি বা কিশোর কুমারের | ব্যাপারটা 
কখনও কখনও অস্বাভাবিকও | দিলিপকুমার ও sheer: qeu 
ক্ষেত্রেই একই গলার গান চলতে পারে কি করে ۲ যেখানে ব্যবসা 
বাণিজ্যের প্রশ্ন জড়িত, অর্থাৎ যেখানে সবসময়ই প্রতিযোগিতা সেখানে 
প্রযোজকরা যদি নামী ও জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী বা গায়ক- 
গায়িকাদের পিছনে ছোটেন তবে নিশ্চয়ই তোমরা তাদের দোষ দিতে 
পার ۱ f 

শব্দ qaa কর! বা সাউও ফিল্ম তৈরি করার ব্যাপারে আরও এক ধরনের 
ঘটনা ঘটে, যাকে এককথায় বলা যেতে পারে প্লেব্যাক পদ্ধতির ঠিক 
বিপরীত | 

mide প্রুফ স্ট,ডিওর বাইরে খোলা জায়গায় শুটিং করার রেওয়াজ 


ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । আর সাউও রেকডিষ্ট বা 
হতে হয়। বাইরে শুটিং 
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অদূরে একটা ট্রেন চলে গেল, মোটরগাড়ির শব্দ হচ্ছে 
শুটিং-এর আলোর জন্য জেনারেটার 
চলার শব্দও ভেসে আসছে | মাঝে মাঝে যন্ত্রপাতি নিয়ে 
যাওয়ার শব্দ হয়, ক্যামেরার নড়াচাড়ার শব্দও হতে 
পারে__এই ধরনের নানারকমের বিপত্তি ঘটে ۱ 
ফলে সংলাপ স্পষ্ট শোনা যায় না» অনেক সময় অন্যান্য 
শব্দের কাছে তা চাপা পড়েও যায় | 

এই সব অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত বিরক্তিকর শব্দ মুল সাউণ্ড 
ট্র্যাক থেকে মুছে ফেলা যায় al | fre ‘ডাবিং’ পদ্ধতির | 
সাতায্যে আবার একটি নতুন সাউও ট্র্যাক তৈরী করা . 
সম্ভব, যেখানে অভিনেতার গলাই কেবল শোনা যাবে | 
একে বলা হয় শব্দ-পুনর্যোজন পদ্ধতি | 

বাইরে থেকে শুটিং করে আসার পর স্টুডিওতে 
আবার একবার সংলাপ গ্রহণ করা হয়। বাইরে যে 
সংলাপ গ্রহণ কর! হয়েছিল, স্ট,ডিওতে ত! চালানো হয় | 
অভিনেতা তা শোনেন, আগের বলা সংলাপের সঙ্গে 
মিলিয়ে এবার আর একবার নতুন করে সংলাপ উচ্চারণ 
করেন। এই নতুন করে বলা সংলাপ যথার্থভাবে আগের 


“ডাবিং, কর! হয় ۱ একটি ঘটনাকে কয়েকটি ভাগে 


ভাগ করে নিয়ে টুকরো টুকরো ভাবে ডাবিং করা হয়ে 
থাকে ı এটার উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয়বার সংলাপ উচ্চারণ 
করার সময় প্রথমবারে বল! সংলাপের ভঙ্গী ও স্বর 
প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য যাতে EA থাকে তার অন্ত 
অভিনেভা-অতিনেত্রীরা রিহার্গালের সুযোগ বেশি পান | 
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নাচ গানের একটি দৃশ্য ভোলার পর সম্পাদক বা তার সহকারী নাচের 
আসরে বা গানের আসরে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ঠোঁট নাড়ানোর ভঙ্গী, 


দৃশ্যের মধ্যে ছবি ও সাউণ্ড ট্রাকের সাহায্যে সমতা আনেন । এর 
ছবিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঠিকভাবে নাচতে গাইতে কথ! বলতে 
দেখা ۱ 

ছবির ভালোমন্দ বিচার করেন পরিচালক | কিন্তু একথা সত্যি, 
সম্পাদকের বুদ্ধিদীপ্ত ও সহৃদয় সহযোগিতা ছাড়া কোন পরিচালকের পক্ষেই 


সিনেমা দেখতে গিয়ে তোমরা মাঝে মাঝে অনুভব করতে পারো, ছবির 
এটেমপো' _যাকে বলা যেতে পারে ছবির মজা তা অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন BRI 
আবার কখনও তা অত্যন্ত টিমে তালে, মজাটা জমছে wi! কেন এরকম 
হয়, তা তোমরা, এখনই বলতে পারবে না। আসলে এটা নির্ভর করে 
সম্পাদকের দক্ষতার উপর | যখন দেখা যায়, একট! ছবিতে আগাগোড়া 
একটা স্থুসমঞ্জস্ত ‘টেমপো’ বজায় আছে, তখন বুঝতে হবে ছবিটি যিনি 


অস্ত্রোপচার করে মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বীচান | 

একটি ছবির পরিচালককে বলা হয়, জাহাজের ক্যাপটেন। কথাটা সত্যি 
কেননা, গোটা ছবিটা ভারই নিদেশে, তারই পরিচালনায় তৈরি হয়ে থাকে | 
জাহাজের ক্যাপটেনের মতোই তারও জানা আছে, কোন দিকে কী ভাবে 


দায়িত্ব পালন করেন অথবা সম্পাদনার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। 


বা নং দৃশ্যের পরে 45নং va জুড়ে দিয়ে চিতরনাট্যের চাহিদা পূরণ করার 
কাজই সম্পাদকের পক্ষে এখন আর একমাত্র কাজ নয়। অর্থাৎ এখন 
চিত্রনাট্যে যা লেখা আছে তা মেনে চলাই তার কাজ নয় | 


দিক থেকে পরিচালক ও সম্পাদকের কাজে এখন অনেক বৈচিত্র ও 


ছায়াছবির ক্ষেত্রে এটি 
করেছে। ব্যাপারটা খুবই সরল, কিন্ত 
দিকে বায রেপ সৃষ্টি করতে পেরেছে। 


45 
রাতে যরুভূষিতে শুটিং চলছে 


যে কেউ বোম্বাই এলে দেখতে চায় ফিল স্ট,ডিও আর দেখতে চায় গান 
রেকডিং আমরা ইতিমধ্যেই ফিল্ম AOS ঘুরে এসেছি | এবার তোমাদের 
নিয়ে যাবো রেকডিং থিয়েটারে | 
. বোদ্বাইতে পাঁচটি কি ছয়টি রেকডিং থিয়েটার আছে এবং সেগুলিই 
সম্ভবত দেশের মধ্যে সবচেয়ে সেরা । এইজন্য মাদ্রাজ বা 
_ থেকেও প্রযোজকরা প্রায়ই তাদের ছবির গান, বিশেষ করে হিন্দি ছবির গান 
রেকডিং করতে এইসব রেকডিং থিয়েটারের দ্বারস্থ হন | 

তোমরা যদি রেকডিং থিয়েটারে প্রবেশ কর তাহলে এমন হৈ চৈ ব্যস্ততা 
দেখতে পাবে, যা তোমরা ফিল্ম স্ট,ডিওতে গিয়েও দেখোনি। দেখতে পাবে 
প্রায় একশ’ যন্ত্রশিল্লী তাদের Xu (কোনটা হয়তো বাশির মতো ছোট 
আকারের, কোনটা আবার পিয়ানো বা অর্গানের মতো বিরাটকায় ) নিয়ে 


Rid 
নানা দিক থেকে দাড় করানো আছে চার পাঁচটি মাইক্রোফোন | এমন 
0 


B 


0 
١ লো-আ্যাঙ্গল শট 


ভাবে দাড় করানো যাতে প্রায় সব কয়টি جد جو‎ সঠিকভাবে রেকর্ড করা 
যেতে পারে | 

যন্ত্রগুলির কয়েকটি সম্পূর্ণ ভারতীয়-__সারেঙ্গী, সেতার, তবলা, জলতরঙ্গ 
ইত্যাদি। কিন্তু বেশির ভাগ a facri বেহালা, বো, ডাম, গীটার 
পিয়ানো, অর্গান, কনসারটিনা ইত্যাদি | 


আমাদের মধ্যে জনপ্রিয় । আধুনিক কালে বিশেষ করে শহরে 
আমরা পশ্চিমী ধাঁচের জীবনচর্চায় FI হচ্ছি। এগুলির সঙ্গে পশ্চিমী 
সবরের মিশ্রণের ব্যাপারটিও চমৎকার মিলে যায়। 


এর ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন সঙ্গীত পরিচালক কেবল 
মাত্র ভারতীয় ER ব্যবহার করে থাকেন, ভারতীয় রাগাশ্রয়ী গান গ্রহণ 
পরিচালকরা 


এর! কেবিনে গান কখনও একা গান, কখনও 
দ্বিতীয় কেবিনটিতে আছে রেকডিং ريعي‎ রেকডিষ্ট ও তার 
সহকারীর! বসে আছেন। ছুয়ে আছেন একাধিক সুইচ নব। সব 
= ইক্রোফোনের তার রেকর্ডিং মেশিনের সঙ্গে TS | গান গাওয়া শুরু হতে 
a? ও তার সহকারীর! E টিপে, নব ঘুরিয়ে আওয়াজ প্রয়োজন 
মতো কখনও কমান, কখনও বাড়ান | একটা সময় হয়তো গায়ক-গায়িকার 
গলার স্বর তীব্র হওয়া দরকার | আবার একটি সময়ে হয়তো ডাম: তবলা 
ইত্যাদির আওয়াজ জোর হওয়। চাই । কোন সময় একটি মাত্র যন্ত্রের 
ক্লারিওনেট অথবা মেক্সাফোন কিংবা 
এক একটা নব ঘুরিয়ে এক 


গানের রিহার্সালের জন্য বেশ কয়েকঘন্টা সময় দিতে হয় । ঠিকভাবে 


বেশ সময় যায়। রেকডিষ্ট ও সঙ্গীত পরিচালক ( ইনি রেকডিষ্টের পাশেই 
বসেন। রেকডিং কেবিনের লাউড স্পীকারে ভেসে আসা গান তিনি মন 
' দিয়ে শোনেন ) ছুজনে ASL হলে তবেই প্রকৃতপক্ষে গান রেকর্ডের পর্ব 
শুরু হয়। প্রথমবারের চেষ্টা বা ‘টেক’ ( এখানকার স্ট,ডিওতে এইভাবেই 
'বোঝানে! হয়ে থাকে ) প্রায়ই ‘ও. কে’ হয় না। একটা! গানের রেকভিং-এর 
জন্য পাঁচ ছয় বার “টেক' করা হয়ে থাকে ۱ তার মধ্যে থেকে যেটা সবচেয়ে 
ভালে! শোনায় সেটাই হয় ঠিক TI “ও. কে টেক’ অর্থাৎ ছাড়পত্র পায় 
সিনেমায় ব্যবহারের জন্য । যে ‘টেক’ গ্রহণ কর! হলে! সেটাই পরে সাউণ্ড 
ফিল্স-এ বসানো হয়। বাকি “টেকগুলি' টেপরেকর্ডার থেকে মুছে ফেলা 
"mi এভাবে দামি সাউণ্ড ফিল্মের বাজে খরচ বেঁচে যায়। 
সাউণ্ড ফিল্মে গান লিপিবদ্ধ হলো। সেই ফিল্ম প্রিন্ট করা tre | 
প্রিণ্টের এক কপি গেল স্ট.ডিও বা কাশ্মীর, কুলু বা উটকামণ্ডের আউটডোর 
শুটিংএ প্রেব্যাকে ব্যবহারের Wy | আর একটি কপি পাঠানো হয় 
গ্লরামোফোন কোম্পানীর FICE | সেখানে ওই 
on... 
s ছবি কাজ শেষ হওয়ার আগেই ছবির 
রেকর্ড রেডিও বা অন্যভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের لكك‎ 
ছবিটার প্রচারের কাও হরে যায়। কাছে পৌছে যায়। এভাবে 
তারায় ছায়াছবির প্রায় সবগুলিতেই থাকে পপ-সঙ | 
যাকে বলা যায় পরীক্ষা- » সেগুলিতে ক টা 
অবশ্যই ব্যতিক্রম। সাধারণভাবে ভারতীয় ছবিতে গানের ا‎ এ 
থাকেই এবং তা করা হয় ছবির ব্যাপক জনপ্রিয়তার উচ i ব্যবহার 


er 
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করে তুলতে ব্যাক ato মিউজিক-এর ব্যবহার করতে হয়। ওই UR 
রেকডিং-এর কাজটাও হয়ে থাকে রেকডিং থিয়েটারে ৷ ছবির যে যে অংশে 
ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক ব্যবহার করা হবে, সে সব সুর রচনা করবেন সঙ্গীত 
পরিচালক | বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলি বাজানো হয়। রিহার্সাল 
চলে । ওই সময় একটি ছোট পর্দায় ওই দৃশ্যগুলি দেখানো হয়। ছবির 
দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মিউজিক রচনা ও রিহার্সাল ঠিকঠাক হয়ে গেলে 
তারপর" তা রেকডিং করা হয়। পদ্ধতি সেই একইরকম-_যে রকম কর! 
হয়েছে গানের বেলায় | ব্যাক গ্রাউও মিউজিক কেবল যন্ত্রের বাজনাই নয়, 
মাঝে মাঝে এক টুকরো তান বা অন্য কোন ভাবে গলার সুরও ব্যবহার কর! 
হয়ে ۱ 

ব্যাক গ্রাউও মিউজিক রেকডিং (গান নেই এমন ছবিগুলির বেলায় এই 
মিউজিক আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ) হয়ে গেলেই এবার তৈরি হতে. হবে 
রি-রেকন্ডিং এর জন্য ۱ বলতে গেলে, এটাই হলো ছবি তৈরির শেষ পর্যায়। 

এবার আমরা খুব শীগ্‌গীরই ছবিটি দেখতে পাবো পাশের কোন সিনেমা 
হলে। লক্ষ লক্ষ দর্শক দেখতে যাবে তাদের কাছে-পিঠের সিনেমা হলে d 
ছবি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো | 
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ইতিমং র 
সব কয়টি দৃশ্যের ছবিই তুলে নিয়েছেন! 
সাউণ্ড রেকডিষ্ট সংলাপ, গানরেকডিং 


বা গরুরগাড়ির ক্যাচ কোচ আওয়াজ, 
কোন Stel পানীয় বা মদের বোতলের 


দৃশ্যের সঙ্গে বাজানো হতে পারে, 


নিজে। রি-রেকডিং করার 
সেটা শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক 
54 


যুগলমিলন | Sa রি-রেকডিং-এর Py পর্যায় হলে! বিয়ের কনের 
পোশাক 
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. একটি বাঁশের dif, যার দাম এক টাকা, তাই দিয়ে তুমি ইচ্ছা করলে 
মন মাতানো বাজন! বাজাতে পারো | fea বিনে পয়সায় কেবল গলার 
দৌলতেই তুমি গাইতে পারে! একটা মন মাতানো গান | 

ধরো লেখার কথা | একটি বিখ্যাত উপন্যাস লেখার জন্য দরকার তো 
মোটে একটা! পেনসিল আর কিছু কাগজ | খরচ বড় জোর দশ অথবা 
কুড়ি টাকা | 

ক্যানভাসে আঁক! যায় একটি বিখ্যাত ছবি | তারও খরচ 50 অথবা 
100 টাকা ı روجع‎ বিনে পয়সায় cere এক টুকরো কয়লা দিয়েই দেয়ালে 


সাউণ্ড cafe বক্স, এডিটিং টেবিল: প্রজেকটারের মতো দামী সব 
যন্ত্রপাতী | তার উপর আছে দামী ফটোগ্রাফিক ও সাউণ্ড রেকডিং ফিল্ম 
এই সবকিছুর জন্য দরকার অনেক টাকা | 

এক হাজার ফুট দীর্ঘ sita নেগেটিভ ফিল্মের দাম 1600 টাকা ( 1975 
সালের হিসাব ( ৷ এই এক হাজার ফুট ফিল্মের একটি রীল ক্যামেরায় চলবে 
মাত্র এগার মিনিট ۱ খুব হিসেব করে চললেও ছবি তৈরির পর ওই ফিল্মই 
প্রজেকটারে চলতে পারে মাত্র তিন থেকে পাঁচ মিনিট। আড়াই ঘণ্টা 
চলতে পারে এরকম একটি ছবি ভুলতে হলে কম করেও 40 থেকে 50 রীল 
নেগেটিভ ফিল্ম দরকার ৷ খুব বড় বাজেটের ছবি তুলে থাকেন যে সব 
প্রযোজক, তারা কয়েকশ’ রীল ফিল্ম ARIA করে থাকেন | 

সংলাপ, সঙ্গীত a শব্দ রেকর্ড করা হয় যে ফিল্মে, তার এক হাজার ফুট 
দীর্ঘ একটি রীলের দাম 400 টাকা! একটি ছবির wm এ রকম একশ’ রীল 


দরকার । 
আড়াই ঘণ্টার একটি aaa ছবির প্রিণ্টের জন্য খরচ পড়ে 13 হাজার 
টাকা ١ মার! ভারতের জন্য একটি ছবির কম করেও 70 থেকে 80টি 
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,روگ‎ HIB? Ebja علط‎ BH ‘Ine quo | Elk 12531 gio) teile. 
৬৮০৩ Qh eji ble | RA HAJ Ib مغد‎ Hale) ৮৪৭ 1৫৯৮ Dhi 


Seba Salis 244 


৮7৮ ১:৪০ PAE) ell ৮2৮ ajka sjekje 1114 sab} 
৮৮০৬ abb ৪৫5 KENAD e EYEN "npe Able 1 HAE 1৯৬০০ 
৮৮0০0594835 ২45৭1৯৮1৪5৭) 4৬ ‘Pakia ৮৯১০৯ (Que 
৫15811৯৮৯55 2৬১৯৬ 5৮২৪৪ ৯৮০১০ Hie) akt Ea M 


prg) lelg la ein ‘Panela 11৫ lelg 1 Hg ৮৪21815৮214) 

Wall] bbls le} AP ৮৪০৪ ৯০1৭৫ غا‎ LE مان ملع‎ 22৮৯ 
جورع‎ lil) Bpi ৮০৮ 20 banno رتو‎ alado KR) 

| Lake عد‎ bache b22 lada] جلها‎ ১১ট 1905 ৮১০১ ১৫১2৩ 

yi دعر‎ ebb مات‎ 20 HR Big} هشه‎ BERS ode) ما‎ 
"m | دلج د لوی رومد‎ (4৮৬ SUPE) ১৯৬৮ Jareb Lia 

| guste ৪৯১ هما‎ ৫৯৮ ৮৯1 ৯৮ ৮৯০১ فع‎ gio Ela 

। چ سورج‎ ¡den 25718 عت‎ IQ 220) هللو‎ ৪১ ৮৯: ৫৮৯ 

glee 4৯৮৪ এও ad‏ لیات جرع لوا BA Elle)‏ ملعمل 
تعلق guille) 025 Bi) die BEB‏ هدم عدوت Sie) Mabie‏ | 

مغو p‏ قاط 11084 

নিব ١ هنا‎ 1৯৮1৯ Gia) 
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নিরীক্ষামূলক ছবি te 


ERS পারেন। অন্যতাবেও কিছু প্রযোজক কম খরচে : 
ছবি তৈরি করেছেন ١ এইসব ছবির কয়েকটি নিঃসন্দেহে 


এবং আনন্দের খোরাকও তাতে আছে। কিন্ত সাধারণ 


এতক্ষণে তোমাদের নিশ্চয়ই একটি স্পষ্ট ধারণ! হয়ে গিয়েছে, কেমন করে 
সিনেমা তৈরি হয়, কত খরচ পড়ে, ছবি তৈরির সঙ্গে শিল্প ও WT 
বাণিজ্যের সম্পর্কটাই বা কী। আমি আশাকরি, এর পর তোমরা ছবি 
দেখবে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে | ছবির ভালোমন্দও বিচার করতে পারবে 


ভিড় বাড়ে | 

বিনা মরা অনেক ছবিতেই তোমাদের প্রিয় নায়ক-নায়িকাদের অভিনয় 
দেখে হতাশ হয়েছে৷ ı কেননা সেসব ছবিতে গল্প অর্থহীন, পরিচালনাও 
এসবও ভালো নয় I বরং তোমরা অবাক হয়ে ভাবতে থাকো” নামী শিল্পীর! 
কী করে এমন একটা বাজে ছবিতে অভিনয় করতে রাজী হন । 


ছবি দেখবে, তখন ওই ছবির ভালো বা মন্দের দিকটা বিচার‏ دای 


সহায়তা FT | করে? ভালো ছবির 
করে এবং খারাপ ছবি বর্জন করে | এ দায়িত্ব তোমাদের, 
দর্শকদের । এ সম্পর্কে তোমাদের থাকতে হবে। 


ব্যাপারে উৎসাহিত হতে. পারবে | শুরুতে বান্ধবদের 
CO বিজ ছবি ডলতে পারো ইল বার 
62 
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বড ۱۳۲۲۲ স্কুলের ছেলে মেয়েরা এইভাবে শুরু করে। 
নিয়ে তুলতে পারো 16 মিলিমিটার ফিল্মের 
ER | তারপর 35 মিলিমিটার ফিল্মের ছবি, সাধারণ দিনে 
জন্য | কে বলতে পারে, এই বইয়ের পাঠকদেরই 
মহান পরিচালক- শাস্তারাম, রাজকাপুর, E 
রায় হবে না। হৃষিকেশ মুখাজা সত্যজিৎ 


